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যদি আপনি 


একজন 


শেষ হলো বিশ্বকাপ অহেতকিক কৌরেক 
প্রতিশোধ নেওয়ার এখনই সময় ডঃ তু 
ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ শুরুর পাকা আট মিনিট আগের্‌ ঘটনা। 


আয়েশ করে সোফায় বসে খেলা দেখার প্রস্তুতি নিয়েছি। রিমোটটা জ জুতার দোকানে শখানেক জুতা 
এ এ বক. লিলা ার 
নাড়াচাড়া করছি.। খেলা শুরুর ব্ড় আপুরি র ৰ্‌লে , 'নাহ্‌! এবার 
বানানের লা নে ভিন উঠি। বাইরে রোদটা বোধ হয় 
সারা দিন ক্রিকেট আর ক্রিকেট নিয়ে আমার এ ডিন এতক্ষণে কমেছে।" 
তার সহ্যের_ বাইরে চলে গেছে । মাঝে মাঝে তার, হয় আমার আমার 
দিয়ে টিভি ভেঙে ফেলতে । সেদিনও আমার এই রিমোটের টি 
নাড়াচাড়া সে সরু চোখে দেখছিল । কিন্ত আববুও হালকা-পাতলা : কী রকম? 
সাল নাহলে সা হলি নি 
টা । ৫০ এ সামনে ॥ 
বল হা, চর দোরানাথেকে রা ি়েোয আমি উন 87555 
থেকে পৃড়লাম, এখন? খেলা তো শুরু হয়ে যাচ্ছে। এখন কীভাবে : সে কি কোটিপতি নয়? 
যাব? এটা অন্যায়। আপু বলল, এত দিন রিমোট নিয়ে যে : অবশ্যই কোটিপতি কিন্তু বয়স ৬০ 
২ ৮147551 এবং স্বাস্থ্য যথেষ্ট ভালো । 
রিমোট দে, আমি দেখব । বুঝলাম, ডিম না এনে দিলে ্ 
আমার মুক্তি নেই। তাই হারানো আর আপুর হাতটা জজ অসুস্থ শেয়ার মার্কেটের দালাল 
লাগালাম লি ভিসতাকে নমল বেতার দিনে টি 
ডিমওয়ালাও কোনো কথা লা বাড়িয়ে : ৯০১। 
্) 51 : ১০২ হলেই সেল করে দিয়েন। 
€ ঙ, টাকাটা মেরে দেব কি না, ভাবতে ভাবতে ঞ এক বৃন্: তোমাদের মতো বয়সে 
॥ ৫] ওপরে এসে দেখি, প্রথম দুইটা বল মিস আমেরিকীর সব প্রেসিডেন্টের নাম 
্ (57 করেছি। রাগে আমার গা জুলতে লাগল। পরপর বলে যেতে পারতাম 
প্র ঝাড়া দিয়ে তাকে টাকাটা ফেরত দিলাম। এক কিশোর : হ্যা, পারতেন মানছি। 
আমাকে খেলার একটুখানি মিস করাতে কারণ তখন পর্যন্ত 'তো মাত্র তিনজন 
গাদা 25575 
্ , এটা শুধু আমার 
বাসাতেই নয় সারা দেশেরআলাদর ঞ দুই মাতালকে পুলিশ 
ক্রিকেট ফ্যানদের ওপরই এই দেড় মাস রি 


বাধাবিঘ, অত্যাচার পেরিয়ে যারা সব খেলা  মাতালকে জিজ্েস করুল পুলিশ । 
মনোযোগ দিয়ে দেখতে পেরেছেন, তাদের 


অভিনন্দন এখন বিশ্বকাপ শেষ। সময় : আর তোমার দ্বিতীয়জনের দিকে 
এসেছে আমানের প্রতিশোধ নেওয়ার । হারা ক্রিকেট খেলার সময় লতি, ডে 
এসব অত্যাচার করেছে, আসুন, তাদের আমরা জাতীয় শত্রু : আমি ওর ফ্ল্যাটের ঠিক ওপরের 
ঘোষণা করি যাদের সুযোগ আছে তারা তাদের কৃশপুর্তলিকা দাহ রলাটটায থাকি। 
করি। অন্য কোনো চ্যানেল দেখার সময় সমভাবে তাদের জ্বালাতন ট্রেনের ভেতরে এক যাত্রী আরেক 
করি। তারা মজে থাকার সময় ডিশের লাইন খুলে দিই। ট বলছে, “আপনি যে পত্রিকার 
এ বিষয়ে সরকারের কাছে আমাদের একটাই অনুরোধ, আপনারা ওপর বসে আছেন ওটা কি আপনি 
এ ধরনের ফ্যামিলি ম্যাটারে নাক গলাবেন না। আপনাদের কাজ পড়ছেন? 
দেশ চালানো, সেটাই চালান । এই মুহুর্তে হোম পলিটিক্সে গ্রন্থনা : হাসান রহমান 


আপনাদের নাক না গলালেও চলবে। 


৫০ 


০১ 
রস ক্যাপশন-২৪-এর বিজয়ী হলেন__ 
মির্জা আকন্দ 


বুজর্গ ধামা, লাবগ্রাম, বগড়া। 


সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান-এর দৈনিক প্রথম আলোর সোমবারের ক্রোড়পত্র হিসেবে রস+আলো উৎপাদিত। যোগাযোগ : 
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরন্ল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ | ০-0101] ; 1862100)9171-819.070 


৪ এপ্রিল ২০১১ 


রস+আলো ০০. 


_ হয়েছিল, তা এখন আর জানা 
নেই, জানার উপায়ও নেই। তবে 

আমাদের বংশের এই পাগলামির খ্যাতি 
তুঙ্গে উঠেছিল জ্যঠামশায়-এর আমূলে। 
অমন অমায়িক, মিশুক. পরোপকারী 
পাগল আজকাল দেখা যায় না। তিনি 
বসে থাকতেন। তখন তার যুবক বয়স। 
স্বনিযুক্ত গুহরী নদীর ঘাটে শ্লান করতে 


বন্হরণ,করে লজ্জায় ফেলবেন তার কিছু 
কেউই ঠিক বলতে পারবে না। 
জ্যাঠামশায়ের ওজর-আপত্তি অবশ্য 


জ্যাঠামশায় বাড়ি ফিরে এসে একটা 
সমাডাসেবামৃশব ঝাভোর কথা ভাবলেন, 
যাতে কেউ আপত্তি করবে না। বরং 


বেঁধে দিয়েছিলেন। এটাই হলো 
আবহাওয়া মন্ত্র। এই যন্ত্র দ্বারা হাওয়া 
কোন দিকে বইছে এবং বৃষ্টি হচ্ছে কি 
হচ্ছে না, এই দুটি জরুরি তথ্য জানা 


আমাদের বালক কালে সেই ১৯৫০ সালে 
ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছিল অসমে। 
গ্রামের পর গ্রাম, জঙ্গল, পাহাড়, জীবন্ত, 
গাছপালা ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে 
গিয়েছিল জলের তোড়ে রাস্তাঘাট, 

ৰা ডিঘর, রেললাইন ভেসে গিয়েছিল। 


জ্যাঠামশায়ের ওজর-আপত্তি অবশ্য মহিলারা মেনে নেননি । 


ই বাহিত হয়ে ভূমিকম্পের 
উৎপভিস্থপ থেকে তিন-চারশো মাইল দূরে 
আমাদের এলাকাতেও স্রোতে ভেসে 


ক্রমশ জানা গেল, জ্যাঠামশায়ের 
ব্যাখ্যাতেই জানা গেল, গোলাকার পুথিবী 
একটি সুক্ষ কেন্দরবিন্দুর ওপর 


টহনা 1 তীর মাথায় 
একটু নাড়াগড়া পৃথিবীতে 
ভূমিকম্প দেখা দেয়।" 
জ্যাঠামশায় এক ধমক দিয়ে বলেছিলেন, 


ওসব বুজরুকি কথা সব জায়গায় বলবেন 


পাশে । আমাদের বাড়ির মধ্য থেকে 
রঘাটে এই পথ দিয়ে শর্টকাটে যাওয়া 
বায়। প্রতিদিন ভোরবেলা "ঘুম থেকে উঠে, 
দিনের নানা স্ময়ে, গভীর 
এই কেন্দরবিন্দুট 


একটা বড় জলভর্তি ভারী কীসার 
উহ রবি রাজন ই 


নড়াচড়ার সম্ভাবনা দেখলে বিন্দুটিতে 

ঘাটি একটু এদিক-ওদিক করে বসিয়ে 
দিতেন এই রকম যতন্মণ না ভারসাম্য 
ফিরে আসে। এভাবে সত, পর্যবেক্ষণ ও 


ওপরে সব ভারসাম্য রক্ষা হয় । কোনো 
পুরোনো বাড়ির ছামতরা কীঠাললহের 
তলায় সেই আশ্চর্য বিন্দুটি এখনো রয়ে 
গেছে। 


মধ্যরাতে র্যাবের সঙ্গে ধলা মানিক 
একাদোকা খেল্‌ছিল। হঠাৎ একটি 
এক্কাদোক্কার গুটি এসে ধলা মানিকের 
মাথায় লাগে । এতে ঘটনাস্থলেই সে 
মৃত্যুবরণ করে। তার পকেটে তিনটি 
এক্কাদোক্কার গুটি গাওয়া গেছে। 


+৮ র্যাব হঠাৎ করে মধ্যরাতে ধলা 
মানিককে নিয়ে তার শ্বশুরবাড়ির দিকে 
রওনা দেয়। পথিমধ্যে ধলা মান্কের 
শালা-শালিরা আচমকা গাড়িতে উঠে ধলা 
মধ্যরাতে ধলা মানিককে নিয়ে র্যাব অস্ত্র উদ্ধারে বাচ্ছিল, মাঝপথে হঠাৎ ধলা জানার 
রঃ ই মৃত্যুবরণ করে। তার পকেটে 
অনেবগুলো ম্যাঙ্গো বার পাওয়া গেছে। 


সেই একই গল্প । সরকার বদল হয়েছে। ক্রসফায়ার নাম বদলে হয়েছে এনকাউন্টার * র্যাব আদর করে ধলা মানিককে মুখে 


কিংবা গুলিবিনিময় কিন্তু গল্পটা আর বদলায়নি। তাই রস+আলোর পক্ষ থেকে 
নতুন কিছু গল্প লিখে দিচ্ছেন আলিম আল রাজি 


তুলে ভাত খাওয়াচ্ছিল। একপর্যায়ে সে. 
হঠাৎ করে বিষম খায় | এবং ঘটনাস্থলেই, 
মারা যায় । তার মুখে তিনটি শুটকি পাওয়া 
গেছে। 


ইরাদ ধা নিক 

ধরে বলছিল, আমার গুটু মুটু ধলা 
মানিক সোনা । নাকে ধরায় হঠাৎ তার দম 
বন্ধ হয়ে যায় এবং ঘটন! স্থলেই মৃত্যুবরণ 

করে । তার পকেটে কিছু প্রেমপত্র পাওয়া 
গেছে। 


* র্যাবের এক অফিসার ধলা মানিকের 
অঙ্গে খোশ্গন্পে মগ্ন ছিলেন। অফিসার 
তাকে ফাটাফাটি হাসির সব জোক 
শোনাচ্ছিলেন। এর মধ্যে একটি জোক 
অত্যধিক হাসির হয়ে যায়, যেটা শুনে ধলা 
মানিক হাসতে হাসতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যুর 
কোলে ঢলে পড়ে। 


4 মধ্যরাতে র্যাব হঠাৎ ধলা মানিককে 
নিয়ে ফাস্ট ফুড খেতে যায়। পথিমধ্যে 
হঠাৎ কিছু সুন্দরী র্যাবকে উদ্দেশ করে 
প্রেম নিবেদন করতে থাকে। জবাবে র্যাবও 
উল্টা প্রেম নিবেদন শুরু করে। 


সম্পর্ক বিষয়ে বন্তৃতা শুনতে বলায় অতি 
দুঃখে সে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুকে আলিঙ্গন 
করে। তার হাতে কয়েকটি টিস্যু পাওয়া 
গেছে। 


** র্যাবের দুই গ্রুপের মধ্যে ক্রিকেট খেলা 


উড়িয়ে নেয়। এতে সে সঙ্গে সঙ্গে মরতে 


গাওয়া গেছে। 


** মধ্যরাতে র্যাবের এক অফিসার ধলা 
মানিকের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলছিলেন, 
“শাববাশ ব্যাটা ।' এতে করে তার পিঠের 
কিছু জয়েন্ট হিড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই 
ধলা মানিক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। তার 
হাতে দুটি মডেম পাওয়া গেছে। 


* র্যাব ভাইয়ারা মৃধ্যরাতে ঘুম" 
গান শুনিয়ে ধলা মানিককে ঘুম য় 
দিচ্ছিলেন । কিন্তু বেকুব ধলা মানিক ভুল 
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বিখ্যাত চরিত্র ব্যাটম্যান" নিয়েছেন 
28৮৯8: 


নেই। তার সেই অভাব পূরণের জন্য ব্যাটগুলো 
দেওয়া যেতে পারে। এতে ব্যাটম্যানের অগণিত ভক্তের 
মন জয় করে নিতে পারব আমরা । 


জাল ] 


যাদের দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। চিঠিপত্রের যুগ শেষ হয়ে এখন শুরু 


হয়েছে ই-মেইলের যুগ। কিন্তু অনেকের ইন্টারনেট সংযোগ 
নেই। মামুলি একটা নেট সংযোগের অভাবে আপনি ই- 
€ মেইল করতে পারবেন না, এমনটা হয় নাকি। নেট 


সংযোগবিহীন রস+আলোর পাঠকদের কথা চিন্তা করে 
র্‌ বৈ [গ এখানে একটি কাগজের ই-মেইল ছাপা হলো। এর ভেতরে 


আপনি আপনার প্রয়োজনীয় কথা লিখে পাঠিয়ে দিন। 


নেই কীভাবে পাঠাবেন সেটা আপনার বিষয়। ডাক বিভাগের 
* ০০. মাধ্যমেও পাঠাতে পারেন অথবা স্ক্যান করে ই-মেইলে 


আযাটাচ করেও পাঠাতে পারেন। 


5101/0112: 
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রা ৬ রা ইংল্যান্ডের পরাজয় 
তোমাদের দল তো শিগগিরই দেশে কামনায় মেতে উঠেছিল 
করতে বলতে পারে ক্রিকেট বোর্ড জ্নাহন সক্্ী ৮০৫১১ 
শ্যানন কলিংউড 


৬২০84811 


জনাব, 


হরেজি ভাষায় আমার দক্ষতা ও খ্যাতি ওয়ার্ড | ছড়িয়ে গেছে। কিন্তু বুদ্ধিতে 


এমন একজনকে ইংরেজি বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হলো, যে লোক টিন 


মাছের ইংরেজি কী তা জানে না, সে কীভাবে বিভাগীয় প্রধান হয়, তা এক রহস্য । 


) 


তার উচ্চারণ শুনলে ফু বডিও দাত কেলিয়ে হেসে উঠবে । ওর মতো ভপ্ত 


ক্ষমতালোভীকে পুলিশের কাছে হ্যান্ডওভার করা উচিত। জানি, এ দেশে; 
রি ॥ 
অন্যায়কারীদের ্া] হবে না। ০০০ সহ্য 


করা অসম্ভব । অতএব, আমি এই প্রতিষ্ঠান থেকে স্্প করার সিদ্ধান্ত নিলাম । 
টা ৮4 ইতি, 
1 চৌধুরী 


বিএ অনার্স, এমএ ইংরেজি । 


রসচিঠি-৬৩ : উত্তর রয় পাঠক, এবারের রিচি 
হান আমার কেকা সি সছে। “লি নিপা চিনে বি 
দোকানদারের সে 
কেউ মেয়ে বিয়ে দেয়? কিন্ত না. এল সেই মাহেতণ । সরকারি অফিসের ছাল দি 
হেড়ক্রার্ক হলেও ওর বাবা লোকটা খারাপ না। গন্ভীর মুখে কথা শুরু করে শেষ অথবা নামের অংশবিশেষ লিখে 
পর্যন্ত আমাদের সম্পকটা কী সুন্দর হাসি যুখে মেনে নিল। তাই কয়েক দ্রুত দিন উত্তর । তিনজন 
মধ্যেই আমি চিরকুমার সভা ত্যাগ করছি। বিয়েটা না হলে আমার স্বপ্ন ভেঙে খান পতেককে 
খান হয়ে যেত। , খুশিতে সবাইকে রূস্গোল্লা খাইয়েছি। পাশের বাসার টাকার 
রহিমের মা মিষ্টি পেল, আর তুই পেলি না, এটাই আফসোস । নো চিন্তা, বিয়েতে দেওয়া হবে ৩০০ এ 
অনেক মুখরোচক খাবার থাকবে । চর প্রাইজবন্ড। বি 5 
১৪ এপ্রিল 
তোর বন্ধু বেলাল খামের ওপর লিখতে হবে ডু 
-৬৪, রস+আলো, প্রথম 
রূসচিঠি-৬৩ ; বিজয়ী আলো, সিএ ভবন, ১০০'কাজী রহ 
ফাহিম হোসেন, ৮৪/এ, আর কে মিশন রোড, ঢাকা। নজরুল ইসলাম এভিনিউ, 
নাহার সুলতানা, সহঃ ম্যানেজার, বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইন্যুরেন্গ কো. লি. ৬৮ কারওয়ান বাজার, 
মতিঝিল বা/এ (১৫ তলা), ঢাকা। ঢাকা-১২১৫। টু 
সাইফুল ইসলাম, সি ৭/ক, বন্দর হাইস্কুল আ/এ, বন্দর, চট্টগ্রাম । নিলা চি 


৪ এখিল ২০১১ 


সঙ্গে একমত। 
রস+আলোর হয়ে এই ফিচারটি লিখেছেন 
মহিউদ্দিন কাউসার আকা জুনায়েদ 


মন্ত্রীরা এতই দরিদ্র যে তাদের ঢাকা শহরে দু-চারটা প্রাসাদ্‌ থাকা সত্তেও 
সরকারি বাড়িতে ওঠার সময় ঝাড়ু থেকে শুরু করে ঝাড়বাতি পর্যন্ত 
জনগণের টাকায় কিনে দিতে হয়| নিজেরা কিনতে পারেন না। 


মন্ত্রীরা এতই দরিদ্র যে তারা সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের খরচে 
জ্ঞাতিগোষ্ঠীকেও নিয়ে যান। উপরিউক্ত তাদের শপিংয়ের খরচও 
দিতে হয় বিভিন্ন সরকারি প্রজেক্ট থেকে । 


মন্ত্রীরা এতই দরিদ্র যে শতবার ব্যর্থ হলেও কিংবা হাজার অদক্ষতার 


অভিযোগ উঠলে 


মন্ত্রীরা এতই দরিদ্র যে তারা সরকারি টাকায়ুও চাদে জমি 
কেনার কিংবা মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার আগ্রম টিকিট 
কিনতে ] 


মন্ত্রীরা এতই দরিদ্র যে গাদ্দাফির সম্পদের হিসাব 


ররর ভারা দেশ- ছড়িয়ে 
থাকা নিজেনের সম্পত্তির হিসাব নিয়েও বসেন আর 
দু গাদ্দাফির সম্পদের তুলনায় এইগুলো তো 


ও যক্ষের ধন, অন্ধের যষ্টি গরিবের শেষ অবলম্বন 
মন্ত্রিত্বের পদ থেকে পদত্যাগের কথা ভাবতেও পারেন না। 


মন্ত্রীরা এতই দরিত্ব যে তাদের আর তাদের 
দারিদ্য দূর করতে করতে 
দেশটাই দরিদ্র হয়ে পড়েছে। 


মন্ত্রীরা এতই দরিদ্র যে তাদের স্ত্রী 
শ্যালকদের ভারী ভারী আযাকাউন্ট 
থাকলেও নিজের আ্যাকাউন্টটা বড়ই 
হালকা থাকে । 
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আ.._ মলাট রস || 


এমনিতে আমাদের দিন্‌ না বদলালেও ক্রিকেট এসে আগে কেবল তারকারাই অটোগ্রাফ দিতেন। এখন 
অনেক ক্ষেত্রেই অনেক কিছু বদলে দিয়েছে । সেসবেরই অটোগ্রাফ দিতে পারছে একদম সাধারণ মানুষও । 
বিবরণ দিচ্ছেন ইকবাল খন্দকার, আকা শিখা কারণ বিশাল ক্রিকেট ব্যাটে অটোগ্রাফ দেওয়ার 
সিস্টেম চালু করা হয়েছে। 


দিনবদলের ক্রিকেট 


আগে গালি শব্দটা শুনলে আমরা কেবল গালিগালাজকেই 
বুঝতাম । এখন সবাই জানে “গালি' হচ্ছে ক্রিকেটে বহুল 
ব্যবহৃত একটি শব্দ। 


যেহেতু খেলা চলছে, অতএব স্টেডিয়াম নিয়ে কথা বলা মানে 
খেলার মাঠ নিয়ে কথা বলা। 


তোমরা যত খুশি কিন্তু চাচা, আমরা তো এখন 

স্টেডিয়াম নিয়া কথা || আর স্টেডিয়াম নিয়া কথা বলমু 

বলো। আমি আর না। এখন কথা বলমু বেলতলা 
খেপমু না। এবং ন্যাড়া প্রসঙ্গে। 
১ 1] 


আগে "শর্ট লেগ" বলতে কারও শারীরিক সমস্যার কথা বোঝা 
ঘেত। যেহেতু একটা পা খাটো। এখন ক্রিকেটের বদৌলতে 
সবাই জানে শর্ট লেগ মানে কী। 


হা ৯ 
৩০ 4 
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রস+আলো 42 


/% ৪ এপ্রিল ২০১১ 


খরচ হয় ভানেন? 
হল্‌ থেকে 
বোডে যেতে ৭ 
টাকা । খাম ও 


টাকা। আর 
ূ ফিরে আসতে ৭ টাকা । এ ছাড়া 


স্প 


] 

মানুষ ছোটে অর্থের পেছনে আর আমি খুব ও শ্টকাটে কৰি 
॥ অর্থ ছোটে... | হতে চাইছি, কী করব? 
পরিশ্রম ও মেধার দাম না হয় বাদ-ই 
আল রাজী | হাফিজুর ব্রহমান 


] ওদের প্রাপ্য টাকাই তো দিচ্ছেন। ওটা 


দত শর্টকাটে কবিতা লেখা দেখেন, সেরা ভাকযোগের জন্/ 
অর্থের পেছনে। [ ধু থাই মানি ঘোষণা করা উচিত কি 
সি র্ রি 
ৰা া জহির উদ্দিন লক্ষর 
ভালোবাসা চাদ পৃথিবীর এত কাছাকাছি এসে 
কঃ | আবার চলে গেল কেন? গু প্রথমত আপনি অটো ব্যবহার না 
করে ম্যানুয়ালে গেলে ৭+৭-১৪ টাকা 
ভেবো | মেরনা ইয়াসমিন বব বিভব 
রি এ কোম্পানিগুলোর দর বকশিশেন র 
[জিটিভির সিটি বালাদেশে এলো রেল আর ছোট বোন তে 
] 


ওপরের পীচটি প্রশ্নের মধ্যে 
লাজ জিনিরানিধেকে গড কোনটিকে আপনার সেরা মনে হয়ঃ 


হাসান 
১১৮ রি যন সং, বরিশাল 
নিচেরটি। 


_ গু আপনার আশা দেখে ভালোই 
লাগল আম্রাও চাই আপনি ফিরে 
আসেন। সেটা যে বেশেই হোক না 
কেন! আচ্ছা ভালো কথা, আপনি এর 
809 

14 


] _ লী 
ূ ]. 
প্রতি কেজি মোটা চাল ১০ টাকা হবে কবে? 
বেশে; হয়াত্যু বা এসএমএস কাব্য 
মো. ইফতেখার উদ্দিন । হয়ে এই না দেশে। চিরতা 
৮৯ রসুলপুর, দনিযা, ঢাকা ] কিংবা লেখা হয়ে একদিন 
] যখন ২০০ গ্রামে এক কেজি হবে। বহি পোযাধারিরে ্ 
গায়। 
ূ [ মো. 
দশমিনা, 
[ [ 


আমরা আমাদের সবচেয়ে ভালো খেলোয়াড়দের 
[রেস্টে রেখেছি সামনের ক্রুশিয়াল ম্যাচগুলোর জন্য... 


সংকলন ও অনুবাদ 


মাসুদ মাহমুদ 
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লেখার সময় কোনো গোপন, 
তথ্য উল্লেখ করা নিষেধ । এই 


গ একদল শজার* ধরে নিয়ে 
করাল এক ভালুক। তারপর 
সেই “বিছানায় শুয়ে পড়তে 
পড়তে বলল, তান্ত্রিক সাধুরা 
পারলে আমি পারব না কেন! 
গ শিশু-খরগোশ জিজ্ঞেস 
বরে গোননে 
পৃথিবীতে এ। 

কীভাবে? ১ 


- জাদুকরের হ্যাটের ভেতর 
থেকে। 


তার 
তা তোমার জানার কী দরকার?" সতর্ক হয়ে 


রভ। 
“কেনই বা জানতে চাইব না! আমরা দুজন 
২575 
বন্ধুত্ব থাকবে এবং এখন আমরা তা 
উদ্যাপন করতে যাব। আর ভিন্ন ভিন্ন দলে 
ভোট দিয়ে থাকলে...বলা যায় না, মারামারি 
পর্যন্তও যেতে পারে ব্যাপারটা । তা বলো না, 
কাকে ভোট দিলে?" 
“তুমি কাকে দিয়েছ?" 
'আমি আগে প্রশ্ন করেছি।' 
'তাতে কী! আগে প্রশ্ন করেছ, উত্তরও আগে 
দাও না!" 
একটু ভেবে নিয়ে উত্তর দিলেন সেপ্গেই 
ইভানভিচ। 


উত্তর দেওয়ার পালা ” 
87545 
বসিয়ে দাও আমার মুখে! সবচেয়ে বড় 
কথা, ভোট দিয়েছি গোপনে । গোপনীয়তা 
রক্ষার অধিকার আছে আমাদের রি 
বন্ধুদের মধ্যে মতা বলে 


পিক্ষে। 
“দারুণ! আমার দলও। দুনীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
বেগবান করার পক্ষে? 


হার কমানোর পক্ষে? 
'অবশ্যই! 


'কত্টা কমাতে চায়? 
নামিয়ে আনতে চায় শতকরা দুই ভাগে ॥ 
'আর আমার দল এক দশমিক নয় ভাগে। 
তফাত তেমন নেই। আচ্ছা, সংঘবদ্ধ, 
অপরাধের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে তোমার 
দল কী বলে?" 

“চূড়ান্ত শক্তি নিয়ে ঝাপিয়ে পড়বে । আর 
তোমার দল? 

যুদ্ধ চালিয়ে যাবে বিজয় অর্জিত না হওয়া 
পর্যন্ত ।" 

'খণখেলাপিদের ব্যাপারে?" 

“তিন মাসের মধ্যে সুরাহা করে ফেলবে । 
আর তোমার দল? 

'তাদের পরিকল্পনাও ত্রেমাসিক।" 

দুজনে ভোট দিয়েছি একই দলকে ।" 

এ নিয়ে আমার কোনো সংশয় কিন্ত ছিল, 
না। বন্ধু না আমরা! তা এখন দলের নামটা 


বলো। 

আমরা তো চুক্তি করেই ফেলেছি, তুমি 

আগে নাম বলবে । কী, বলো! 

“বলো! বললেই হলো।' খেপা স্বরে বলল 
জানি সবি নিলো লেগে নাড়ে 
কেন? সত্যিই যদি জানতে চাও, তাহলে 

বুলি: আমি ভোট দিতে যাইইনি ৷" 


দূরের কথা, তোমাকে আঙুল দিয়েও ছোব 
না। ভেটকে ভামিসোতাদিলোতো?' 
বিটি নিলে নটি আমিও মাহি তের 
রম 
"মজার ব্যাপার তো!' জানজিবারভের 
গলা উৎফুল্ল হয়ে উঠল । অথচ তুমি ভয় 
হবে না বলে । অথচ দেখো, 
আমরা দুজন ভোট দিয়েছি একই 
দলকে...মানে ভোট দিইনি একইভাবে । 
দারুণ মিল না!" 
'অন্য রকম হওয়া তো. সম্ভবও ছিল না!" 
আলো-ঝলমল হয়ে উঠল সেগ্গেই 
ইভানভিচের মুখ। “বন্ধু না আমরা! চলো, 
দুই বন্ধুর এমন মিলের ঘটনা উদ্‌যাপন না 
করাটা হবে বিরাট পাপ।" 


রস+আলো :% ৪ এপ্রিল ২০১১ 


